
প্রাণঘাতী  বজ্রপাত:  সেচতনতা  ও
আগাম সতর্কতা
েযসব  ঘটনা  মানুেষর  স্বাভািবক  জীবন  ধারােক  ব্যাহত  কের  মানুেষর
সম্পদ ও পিরেবেশর মারাত্মক ক্ষিত সাধন কের এবং যার জন্য আক্রান্ত
জনেগাষ্ঠীেক  জাতীয়  ও  আন্তর্জািতকভােব  ব্যিতক্রমধর্মী  প্রেচষ্টার
মাধ্যেম  েমাকািবলা  করেত  হয়,  তােদর  দুর্েযাগ  বেল।  আর  প্রাকৃিতক
কারেণ  সৃষ্ট  দুর্েযাগেক  প্রাকৃিতক  দুর্েযাগ  বলা  হয়।  বাংলােদেশর
উল্েলখেযাগ্য  প্রাকৃিতক  দুর্েযাগ  হেলা  –  অিতবৃষ্িট,  অনাবৃষ্িট,
খরা,  ঘূর্িণঝড়,  বন্যা,  নদী  ভাঙন,  ভূিমকম্প,  বজ্রপাত,  ইত্যািদ।
বজ্রপাত  হেলা  েমেঘর  মধ্েয  বা  েমঘ  েথেক  ভূিম  পর্যন্ত  সৃষ্ট
ৈবদ্যুিতক  চার্েজর  এক  ধরেনর  িনর্গমন।  যখন  েমেঘ  থাকা  ধনাত্মক  ও
ঋণাত্মক চার্েজর পিরমাণ েবিশ হেয় যায়, তখন তােদর মধ্েয বা েমেঘর
িনেচর ভূিমর সােথ চার্েজর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্েষর ফেল আেলাকরশ্িম
ও  শব্েদর  সৃষ্িট  হয়,  যা  আমরা  আেলা  ঝলকািন  ও  িবকট  শব্দ  িহেসেব
শুনেত পাই।

বাংলােদেশ  বজ্রপােতর  মূল  কারণ  েদশিটর  েভৗেগািলক  অবস্থান।  কারণ,
বাংলােদেশর একিদেক বঙ্েগাপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। েসখান েথেক
গরম আর আর্দ্র বাতাস আসেছ। আবার উত্তের রেয়েছ পাহািড় এলাকা, িকছু
দূেরই  িহমালয়  রেয়েছ,  েযখান  েথেক  ঠান্ডা  বাতাস  ঢুকেছ।  এই  দুই
বাতােসর  সংিমশ্রেণ  বজ্র  েমঘ  ৈতির  হয়  এবং  এসব  েমেঘর  সােথ  েমেঘর
ঘর্ষেণ বজ্রপাত হয়। বাংলােদেশ উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্িচমাঞ্চল
বজ্রপাতপ্রবণ  এলাকাগুেলার  অন্যতম।  গ্রীষ্মকােল  এ  অঞ্চেল
তাপমাত্রা েবিশ থাকায় এ পিরস্িথিতর ৈতির হয়। আবহাওয়ািবদেদর মেত,
েযসব  এলাকায়  গ্রীষ্মকােল  তাপমাত্রা  স্বাভািবেকর  েচেয়  েবিশ  থােক
েসসব এলাকায় েয েমেঘর সৃষ্িট হয়, েসখান েথেকই বজ্রপােতর সম্ভাবনা
থােক।  তাপমাত্রা  এক  িডগ্ির  বাড়েল  বজ্রপােতর  সম্ভাবনা  ১০  শতাংশ
েবেড়  যায়।  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  কারেণ  বাংলােদশ  ঘন  ঘন  বজ্রপাতজিনত
দুর্েযােগর ঝুঁিকেত রেয়েছ। লম্বা গাছ েকেট েফলায় গ্রামীণ এলাকায়
বজ্রপােতর  ঝুঁিক  আরও  েবেড়েছ।  গাছ  েকেট  েফলার  ফেল  প্রাকৃিতকভােব
বজ্রপাত েথেক সুরক্ষা হ্রাস েপেয়েছ ও মানুেষর জন্য ঝুঁিক েবেড়েছ।

বাংলােদশ  আবহাওয়া  অিধদপ্তর  বলেছ,  প্রাক-বর্ষাকাল  অর্থাৎ,  মার্চ
েথেক েম মােস েদেশ ৩৮ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বর্ষা অর্থাৎ, জুন েথেক
েসপ্েটম্বর এই চার মােস ৫১ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বাংলােদেশ প্রিতবছর

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%98%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80-%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%a8/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%98%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80-%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%a8/


গেড় ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়, যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্িরল েথেক জুন মােস।
আবহাওয়ািবদেদর  পর্যেবক্ষেণ  বাংলােদেশ  উত্তর,  উত্তর  পূর্ব  এবং
উত্তর  পশ্িচমাঞ্চল  সবেচেয়  েবিশ  বজ্রপাতপ্রবণ।  বজ্রপােত  হতাহেতর
ঘটনা  েবিশ  ঘেট  হাওর  অঞ্চেল।  েকননা  এসব  অঞ্চেল  জলীয়  বাষ্প  েবিশ
থােক।  েস  িহেসেব  েনত্রেকাণা,  িকেশারগঞ্জ,  সুনামগঞ্জ,
েমৗলভীবাজার,  হিবগঞ্জ,  িসেলট  এবং  েসইসােথ  টাঙ্গাইল,  জামালপুর,
ময়মনিসংহ  বজ্রপােতর  জন্য  ঝুঁিকপূর্ণ।  এছাড়া,  রংপুর,  পঞ্চগড়,
িদনাজপুর,  ব্রাহ্মণবািড়য়ায়ও  বজ্রঝড়  েবিশ  হয়।  বজ্রপােত  েবিশ
মৃত্যু  হয়  কৃষকেদর।  কারণ,  তাঁরা  েখালা  মােঠ  কাজ  কেরন  এবং  খািল
পােয়  কাজ  কেরন।  আবহাওয়া  অিধদপ্তেরর  তথ্য  অনুযায়ী,  বাংলােদেশ
প্রিতবছর বজ্রপােত ১৫০ েথেক ২০০ মানুষ মারা যায় যােদর েবিশরভাগই
কৃষক। েসইসঙ্েগ অেনক গবািদ পশুও মারা যায়। বার্িষক প্রাণহািনর এই
সংখ্যার  িবচাের  সারা  িবশ্েব  বাংলােদেশর  অবস্থান  পঞ্চম।  মৃত্যুর
সংখ্যা  িবচার  কের  সরকার  ২০১৬  সােল  বজ্রপাতেক  জাতীয়  দুর্েযাগ
িহেসেব েঘাষণা কের।

প্রাকৃিতক  দুর্েযাগ  েমাকািবলায়  বনাঞ্চল  বৃদ্িধসহ  সরকার  িবিভন্ন
কাজ  কের  যাচ্েছ।  বর্তমান  অন্তর্বর্তী  সরকার  বজ্রপােত  মৃত্যু
কমােত  আগাম  সতর্কতা  বা  পূর্বাভাস  েদওয়া  এবং  সেচতনতা  বাড়ােত
িনরলসভােব কাজ করেছ। দুর্েযাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালেয়র
উপেদষ্টা  ফারুক  ই  আজম  কােলর  কণ্ঠেক  বেলন,  “আমরা  এখন  গুরুত্ব
িদচ্িছ আর্িল ওয়ার্িনংেয় (আগাম সতর্কতায়)। এখন ১০ েথেক ১৫ িমিনট
আেগ  বজ্রপােতর  পূর্বাভাস  েদওয়া  সম্ভব।  আর্িল  ওয়ার্িনং  যিদ  আমরা
যথাযথ সমেয় িদেত পাির এবং এসএমএস বা েফান কেলর মাধ্যেম মানুষেক
সতর্ক  কের  িদেত  পাির,  তাহেল  তা  কােজ  েদেব  বেল  মেন  কির।  েসই
িনিরেখই কাজ হচ্েছ এখন। আধঘণ্টা আেগও বজ্রপােতর পূর্বাভাস েদওয়া
সম্ভব।  আধঘণ্টা  মােন  অেনক  সময়।  আধঘণ্টা  আেগ  যিদ  আমরা  পূর্বাভাস
িদেয়  সতর্ক  করেত  পাির,  তাহেল  অেনক  জীবন  বাঁচােনা  সম্ভব।  এিদেক
আবহাওয়া  অিধদপ্তর  প্রথমবােরর  মেতা  বজ্রপােতর  সতর্কবার্তা  জাির
কেরেছ চলিত বছেরর ১৭ এপ্িরল। েসিদন প্রথম সতর্কবার্তায় েদেশর ২৭
েজলার জন্য বজ্রপাত ও বজ্রবৃষ্িটর সতর্কতা জাির কের অিধদপ্তর। এর
পর  েথেক  িনয়িমত  বজ্রপােতর  আগাম  সতর্কতা  ও  পূর্বাভাস  িদেয়  আসেছ
আবহাওয়া অিধদপ্তর। িকন্তু, বজ্রপােতর তথ্য বা সতর্কতা প্রান্িতক
মানুেষর  কােছ  েপৗঁছােনাই  সবেচেয়  বেড়া  চ্যােলঞ্জ।  তাই,  েযসব
অঞ্চেল একিট িনর্িদষ্ট সমেয় বজ্রপােতর আশঙ্কা রেয়েছ, েসসব এলাকার
েমাবাইল  টাওয়ার  ব্যবহার  কের  েমেসজ  বা  েফানকেলর  মাধ্যেম
এলাকাবাসীেক  সতর্ক  করা  েযেত  পাের।  বজ্রপােত  মৃত্যু  ও  ক্ষয়ক্ষিত



েরােধ  আগাম  সতর্কতা  ও  সেচতনতার  ওপর  েজার  েদওয়া  হচ্েছ  আগাম
সতর্কতা  প্রদান  সম্পর্েক  সেচতনতা  ৈতিরেত  গার্লস  গাইড,  বয়জ
স্কাউট,  েরড  ক্রস,  ঘূর্িণঝড়  প্রস্তুিত  কিমিটর  স্েবচ্ছােসবীসহ
িবিভন্ন  স্েবচ্ছােসবী  সংস্থােক  কােজ  লাগােনা  যায়।  তােদর
প্রিশক্ষণ  িদেয়  বজ্রপাতসহ  িবিভন্ন  দুর্েযাগ  সম্পর্েক  জনগণেক
সেচতন  করার  কােজ  সম্পৃক্ত  করা  েগেল  সাধারণ  মানুেষর  কােছ  দ্রুত
বজ্রপােতর তথ্য েপৗঁছােনা সম্ভব হেব। বজ্রপাত েথেক িনরাপদ থাকেত
দুর্েযাগ  ব্যবস্থাপনা  ও  ত্রাণ  মন্ত্রণালয়  বজ্রপােতর  সময়  করণীয়
সম্পর্েক সুপািরশমালা ৈতির কেরেছ। বজ্রপােতর সময় তা অনুসরণ করেল
অেনক  িবপদ  েথেক  িনরাপদ  থাকা  যােব।  তাই,  বজ্রপাত  েথেক  িনরাপদ
থাকেত  দুর্েযাগ  ব্যবস্থাপনা  ও  ত্রাণ  মন্ত্রণালেয়র  সুপািরশমালা
মানা খুব জরুির।

এপ্িরল-জুন মােস বজ্রবৃষ্িট েবিশ হয়; বজ্রপােতর সময়সীমা সাধারণত
৩০-৪৫  িমিনট  স্থায়ী  হয়।  এ  সময়টুকু  ঘের  অবস্থান  করেত  হেব।  ঘন
কােলা েমঘ েদখা িদেল ঘেরর বািহের না যাওয়া; অিত জরুির প্রেয়াজেনর
ক্েষত্ের  রবােরর  জুতা  পেড়  বাইের  েবর  হওয়া।  বজ্রপােতর  সময়  েখালা
জায়গা,  েখালা  মাঠ  অথবা  উঁচু  স্থােন  না  থাকা।  বজ্রপােতর  সময়
ধানক্েষত  বা  েখালা  মােঠ  থাকেল  তাড়াতািড়  পােয়র  আঙ্গুেলর  ওপর  ভর
িদেয়  এবং  কােন  আঙ্গুল  িদেয়  মাথা  িনচু  কের  বেস  থাকেত  হেব।  যত
দ্রুত  সম্ভব  দালান  বা  কংক্িরেটর  ছাউিনর  িনেচ  আশ্রয়  িনেত  হেব।
িটেনর  চালা  যথাসম্ভব  এিড়েয়  চলেত  হেব।  উঁচু  গাছপালা  ও  ৈবদ্যুিতক
খুঁিট  ও  তার  বা  ধাতব  খুঁিট,  েমাবাইল  টাওয়ার  ইত্যািদ  েথেক  দূের
থাকেত হেব। কােলা েমঘ েদখা িদেল নদী, পুকুর, েডাবা বা জলাশয় েথেক
দূের  থাকেত  হেব।  বজ্রপােতর  সময়  গািড়র  েভতর  অবস্থান  করেল,  গািড়র
ধাতব অংেশর সােথ শরীেরর সংেযাগ ঘটােনা যােব না; সম্ভব হেল গািড়িট
িনেয়  েকােনা  কংক্িরেটর  ছাউিনর  িনেচ  আশ্রয়  িনেত  হেব।  বজ্রপােতর
সময়  বািড়েত  থাকেল  জানালার  কাছাকািছ  ও  বারান্দায়  থাকা  যােব  না।
জানালা  বন্ধ  রাখুন  এবং  ঘেরর  িভতের  ৈবদ্যুিতক  সরঞ্জাম  েথেক  দূের
থাকেত  হেব।  বজ্রপােতর  সময়  েমাবাইল,  ল্যাপটপ,  কম্িপউটার,
ল্যান্ডেফান, িটিভ, ফ্িরজসহ সকল ৈবদ্যুিতক সরঞ্জাম ব্যবহার েথেক
িবরত থাকেত হেব এবং এগুেলা বন্ধ রাখেত হেব। বজ্রপােতর সময় ধাতব
হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যােব না। জরুির প্রেয়াজেন প্লাস্িটক
বা  কােঠর  হাতলযুক্ত  ছাতা  ব্যবহার  করেত  হেব।  বজ্রপােতর  সময়
িশশুেদর  েখালা  মােঠ  েখলাধুলা  েথেক  িবরত  রাখেত  হেব  এবং  িনেজেদরও
িবরত  রাখেত  হেব।  বজ্রপােতর  সময়  ছাউিন  িবহীন  েনৗকায়  মাছ  ধরেত
যাওয়া  যােব  না,  তেব  এ  সময়  সমুদ্র  বা  নদীেত  থাকেল  মাছ  ধরা  বন্ধ



েরেখ  েনৗকার  ছাউিনর  িনেচ  অবস্থান  করেত  হেব।  প্রিতিট  িবল্িডং-এ
বজ্র  িনেরাধক  দন্ড  স্থাপন  িনশ্িচত  করেত  হেব।  েখালাস্থােন  অেনেক
একত্ের  থাকাকালীন  বজ্রপাত  শুরু  হেল  প্রত্েযেক  ৫০  েথেক  ১০০  ফুট
দূের  সের  েযেত  হেব।  েকােনা  বািড়েত  যিদ  পর্যাপ্ত  িনরাপত্তামূলক
ব্যবস্থা না থােক তাহেল সবাই এক কক্েষ না েথেক আলাদা আলাদা কক্েষ
েযেত হেব। বজ্রপােত েকউ আহত হেল ৈবদ্যুিতক শেক আহতেদর মেতা কেরই
িচিকৎসা  করেত  হেব।  প্রেয়াজেন  দ্রুত  িচিকৎসকেক  ডাকেত  হেব  বা
হাসপাতােল  িনেত  হেব।  বজ্র  আহত  ব্যক্িতর  শাস-প্রশ্বাস  ও  হ্রদ
স্পন্দন িফিরেয় আনার েচষ্টা চািলেয় েযেত হেব।

বন্যা  এবং  ঘূর্িণঝেড়র  মেতা  দুর্েযােগর  ক্েষত্ের  িকছু  প্রস্তুিত
েনবার  সুেযাগ  থাকেলও  বজ্রপােতর  িবষয়িট  অেনকটা  ভূিমকম্েপর  মেতাই
আকস্িমক।  িকন্তু  আবহাওয়ািবদরা,  েরডার  ইেমেজ  েমেঘর  অবস্থান  অেনক
ওপেরর  িদেক  েদখেল  েসইসােথ  বায়ুমণ্ডেল  অস্িথিতশীল  অবস্থা  থাকেল
দুই নম্বর সতর্ক সংেকত িদেয় থােকন। এমন অবস্থায় আকােশ কােলা েমঘ
ও  িবদ্যুৎ  চমকােত  েদখেলই  সবাইেক  সােথ  সােথ  েখালা  জায়গা  েছেড়
দ্রুত  িনরাপেদ  িফের  যাওয়ার  পরামর্শ  িদেয়েছন  আবহাওয়ািবদরা।  এসব
পরামর্শ  েমেন  চলেল  অনাকাঙ্ক্িষত  িবপদ  েথেক  িনরাপেদ  থাকা  যােব।
বািড়-ঘর  ৈতিরর  সময়  অবশ্যই  আর্িথেনর  ব্যবস্থা  রাখেত  হেব।  েকােনা
বািড়-ঘর  িবদ্যুতািয়ত  হেল  যােত  তা  প্রাকৃিতকভােবই  িনষ্ক্িরয়  হেয়
যায়।  মৃত্যঝুঁিক  কিমেয়  আনেত  বজ্রপাত  েশল্টােরর  পাশাপািশ  বাড়ােত
হেব লাইটিনং প্রেটস্ট িসস্েটম (এলিপএস) । িবিভন্ন স্থাপনােত যিদ
এলিপএস লাগােনা যায় এবং যিদ এলাকািভত্িতক সেচতনতামূলক ক্যাম্েপইন
করা  যায়,  তাহেল  বজ্রপােতর  ঝুঁিক  অেনক  কেম  যােব।  এছাড়া,  সেচতনতা
বৃদ্িধ,  উন্নত  পূর্বাভাস  ব্যবস্থা  এবং  িনরাপদ  আশ্রয়েকন্দ্র
িনর্মাণও অত্যন্ত জরুির। গাছ তার জীবন িদেয় বজ্রপাত েথেক মানুষ ও
অন্য  প্রাণীর  জীবন  রক্ষা  কের।  ফেল  এই  মুহূর্েত  আমােদর  করণীয়,
দ্রুত  বর্ধনশীল  গােছর  চারা  েরাপণ  করা।  তাছাড়া,  বজ্রপাত  েযেহতু
জলবায়ুসংক্রান্ত  প্রাকৃিতক  দুর্েযাগ,  জলবায়ু  দূষণ  প্রিতেরাধ  ও
ৈবশ্িবক  তাপমাত্রা  কমােনার  ক্েষত্েরও  েবিশ  গুরুত্ব  িদেত  হেব।
কারণ, িবশ্েবর সকল িবজ্ঞানীই একমত েয, জলবায়ু দূষেণর ফেল ৈবশ্িবক
তাপমাত্রা  েবেড়  যাওয়ার  কারেণই  প্রাকৃিতক  দুর্েযাগ  েবেড়  েগেছ।
জলবায়ু  দূষেণর  ক্েষত্ের  পৃিথবীর  িশল্েপান্নত  েদশগুেলাই  েবিশ
দায়ী।  বাংলােদশসহ  দিরদ্র  েদশগুেলার  দায়  অেনক  কম,  িকন্তু
ক্ষিতগ্রস্ত হয় েবিশ। কােজই প্রাকৃিতক দুর্েযাগ েথেক রক্ষা েপেত
হেল  বা  এেক  েমাকািবলা  করেত  হেল  সারািবশ্বেকই  একেযােগ  উদ্েযাগ
িনেত  হেব।  বাংলােদেশর  মেতা  দিরদ্র  েদশগুেলা  রক্ষার  জন্য



িশল্েপান্নত  েদশগুেলােক  ক্ষিতপূরণ  িহেসেব  সাহায্য  িদেত  হেব।
ক্ষিতপূরণসহ  আন্তর্জািতক  তহিবল  সংগ্রেহর  জন্য  সরকারেকও  অগ্রণী
ভূিমকা পালন করেত হেব। তাছাড়া, সরকারেকও বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃিতক
দুর্েযাগ  প্রিতেরােধর  জন্য  জাতীয়  বােজেট  িবেশষ  বরাদ্দ  প্রদান
করেত  হেব  এবং  প্রান্িতক  পর্যায়  পর্যন্ত  এ  বরাদ্েদর  কার্যক্রম
েপৗঁেছ িদেত হেব। তেবই, এর সুফল সবাই পােব।

েলখক: সহকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর


